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হজের ফজিলত ও তাৎপর্য 


মাবরুর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।* যে হজ করল ও শরিয়ত অনুমতি দেয় না এমন 
কাজ থেকে বিরত রইল, যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল, সে তার মাতৃ-গর্ভ 
হতে تھچ‎ “হওয়ার দিনের মতো পবিত্র হয়ে ফিরে AF ° “আরাফার দিন এতো সংখ্যক মানুষকে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য কোনো দিন দেন না। এদিন আল্লাহ তাআলা নিকটবর্তী হন ও 
আরাফার ময়দানে অবস্থানরত হাজিদেরকে নিয়ে তিনি ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন, ও বলেন “ওরা 
কী চায়? 1” 

সর্বোত্তম আমল কী এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা 
করলেন। উত্তরে বললেন, “অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান, ও তারপর মাবরুর হজ যা সকল আমল থেকে 
শ্ৰেষ্ঠ সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যে যে পার্থক্য ঠিক তারই মত ۶ অন্য এক হাদিসে এসেছে, “উত্তম আমল 
কি এই মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, 
‘আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান । বলা হল, “তারপর কী"? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ | 
বলা হল তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাবরুর হজ। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করে আয়েশা রা. বলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনাদের সাথে জিহাদে ও 
অভিযানে যাব না? তিনি বললেন, “তোমাদের জন্য উত্তম ও সুন্দরতম জিহাদ হল “হজ', তথা মাবরুর 
হজ।”* ‘হজ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর অফদ-মেহমান। তারা যদি আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ 
তাদের ডাকে সাড়া দেন। তারা যদি গুনাহ মাফ চায় আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেন।”' আবু 
হুরায়রা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক 
উমরা হতে অন্য উমরা, এ দুয়ের মাঝে যা কিছু পোপ) ঘটবে তার জন্য কাফফারা । আর মাবরুর হজের 
বিনিময় জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয় ٠ হাদিসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “কারো ইসলাম-গ্রহণ পূর্বকৃত সকল পাপকে মুছে দেয়। হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ মুছে 
দেয়, ও হজ তার পূর্বের সকল পাপ মুছে দেয়। ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, 
“তোমরা পর পর হজ ও উমরা আদায় করো । কেননা তা দারিদ্র্য ও পাপকে সরিয়ে দেয় যেমন সরিয়ে 
দেয় কামারের হাপর লোহা-স্বর্ণ-রুপার ময়লাকে। আর হজ্জে মাবরুরের ছোয়াব তো জান্নাত ভিন্ন অন্য 
কিছু নয়।৯ 

উপরে উল্লেখিত হাদিসসমূহের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই হজ পালনেচ্ছু প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত পবিত্র 
হজের এই ফজিলতসমূহ ভরপুরভাবে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাওয়া। হজ কবুল হওয়ার 
সকল শর্ত পূর্ণ করে সমস্ত পাপ ও গুনাহ থেকে মুক্ত থেকে কঠিনভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা | 


হজের তাৎপর্য 
ইসলামি ইবাদতসমূহের মধ্যে হজের গুরুত্ব অপরিসীম । এক হাদিস অনুযায়ী হজকে বরং সর্বোত্তম 
ইবাদত বলা হয়েছে।* তবে হজের এ গুরুত্ব বাহ্যিক আচার- অনুষ্ঠান থেকে বেশি সম্পর্কযুক্ত হজের রুহ 
বা হাকীকতের সাথে হজের এ রুহ বা হাকীকত নিম্নবর্ণিত পয়েন্টসমূহ থেকে অনুধাবন করা সম্ভব- 

১. এহরামের কাপড় গায়ে জড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে হজের সফরে রওয়ানা হওয়া কাফন পরে 
আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে আখেরাতের পথে রওয়ানা হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয় | 

২. হজের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়া আখেরাতের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজনয়ীতাকে স্মরণ 
করিয়ে দেয়। 


৩. এহরাম পরিধান করে পুত-পবিত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য ‘লাব্বাইক’ বলা 
সমস্ত গুনাহ-পাপ থেকে পবিত্র হয়ে পরকালে আল্লাহর কাছে হাজিরা দেয়ার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ 
করিয়ে দেয়। আরো স্মরণ করিয়ে দেয় যে এহরামের কাপড়ের মতো স্বচ্ছ-সাদা হৃদয় নিয়েই আল্লাহর 
দরবারে যেতে হবে | 

৪. “লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ বলে বান্দা হজ বিষয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর যে 
কোনো ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে সদা প্রস্তুত থাকার কথা ঘোষণা দেয়। এবং ۹۱۷۷۴ বিপদ-আপদ 
কষ্ট-যাতনা পেরিয়ে যে কোনো গন্তব্যে পৌছতে সে এক পায়ে দাড়িয়ে আছে, এ কথা ব্যক্ত করে। 

৫. এহরাম অবস্থায় সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলা স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে মুমিনের জীবন বন্নাহীন 
নয়। মুমিনের জীবন আল্লাহর রশিতে বাধা। আল্লাহ যেদিকে টান দেন সে সেদিকে যেতে প্রস্তত। 
এমনকী যদি তিনি স্বাভাবিক পোশাক- আশাক থেকে বারণ করেন, প্রসাধনী আতর ম্রো ব্যবহার, স্বামী- 
স্ত্রীর সাথে বিনোদন নিষেধ করে দেন, তবে সে তৎক্ষণাৎ বিরত হয়ে যায় এসব থেকে আল্লাহর ইচ্ছার 
সামনে বৈধ এমনকী অতি প্রয়োজনীয় জিনিসকেও ছেড়ে দিতে সে ইতস্তত বোধ করে না বিন্দুমাত্র | 

৬. এহরাম অবস্থায় ঝগড়া করা নিষেধ | এর অর্থ মুমিন ঝগড়াটে মেজাজের হয় না। মুমিন ক্ষমা ও 
ধৈর্যের উদাহরণ স্থাপন করে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে ۱ মুমিন শান্তিপ্রিয় ۱ ঝগড়া-বিবাদের উর্ধ্বে উঠে সে 
পবিত্র ও সহনশীল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ৷ 

৭. বায়তুল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে মুমিন নিরাপত্তা অনুভব করে ۱ কেননা বায়তুল্লাহকে নিরাপত্তার নিদর্শন 
হিসেবে স্থাপন করেছেন আল্লাহ তা'আলা ।৯ সফরের কষ্ট-যাতনা সহ্য করে বায়তুল্নাহর আশ্রয়ে গিয়ে 
মুমিন অনুভব করে এক অকল্পিত নিরাপত্তা । তদ্রপভাবে শিরকমুক্ত ঈমানি জীবযাপনের দীর্ঘ চেষ্টা- 
সাধনার পর মুমিন আল্লাহর কাছে গিয়ে যে নিরাপত্তা পাবে তার প্রাথমিক উদাহরণ এটি 1 

৮. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ মুমিনের হৃদয়ে সুন্নতের তাজিম-সম্মান বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি করে। 
কেননা নিছক পাথরকে চুম্বন করার মাহাত্ব কী তা আমাদের বুঝের আওতার বাইরে | তবুও আমরা চুম্বন 
করি, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। বুঝে আসুক না আসুক কেবল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণের জন্যই আমরা চুম্বন করে থাকি হাজরে 
আসওয়াদ । এ চুম্বন বিনা-শর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্যে নিজেকে 
আরোপিত করার একটি আলামত | ওমর রা. হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার পূর্বে বলেছেন, ‘আমি 
জানি নিশ্চয়ই তুমি একটি পাথর | ক্ষতি-উপকার কোনোটারই তোমার ক্ষমতা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।৯ হাজরে 
আসওয়াদের চুম্বন, তাই, যুক্তির পেছনে না ঘুরে, আল্লাহ ও রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্যের চেতনা শেখায় 
যা ধর্মীয় নীতি-আদর্শের আওতায় জীবনযাপনকে করে দেয় সহজ, সাবলীল | 

৯. তাওয়াফ আল্লাহ-কেন্দ্রিক জীবনের নিরন্তর সাধনাকে বুঝায় । অর্থাৎ একজন মুমিনের জীবন 
আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে কেন্দ্র করে ঘোরে ۱ এক আল্লাহকে সকল কাজের কেন্দ্র বানিয়ে যাপিত হয় 
মুমিনের সমগ্র জীবন। বায়তুল্লাহর চার পাশে ঘোরা আল্লাহর মহান নিদর্শনের চার পাশে ঘোরা | 
তাওহীদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চার পাশে ঘোরা | তাওহীদনির্ভর জীবনযাপনের গভীর অঙ্গীকার ব্যক্ত 
করা | আর সাত চক্কর চূড়ান্ত পর্যায়কে বুঝায় । অর্থাৎ মুমিন তার জীবনের একাংশ তাওহীদের চার পাশে 
ঘূর্ণায়মান রাখবে আর বাকি অংশ کم‎ অন্য মেরুকে কেন্দ্র করে, এরূপ নয়। মুমিনের শরীর ও 
আত্মা, অন্তর-বহির সমগ্রটাই ঘোরে একমাত্র আল্লাহকে কেন্দ্র করে যা পবিত্র কুরআনে “পরিপূর্ণভাবে 
ইসলামে প্রবেশ করো" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

১০.আল্লাহ তা'আলা নারীকে করেছেন সম্মানিতা। সাফা মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর, আল্লাহর 
রহমত-মদদ কামনায় একজন নারীর সীমাহীন মেহনত, দৌড়ঝাঁপকে স্মরণ করিয়ে جم"‎ যে শ্রম- 


মেহনতের পর প্রবাহ পেয়েছিল রহমতের ফোয়ারা ‘যমযম’ | সাত চক্করে সম্পূর্ণ করতে হয় সাঈ যা, 
স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহর রহমত-সাহায্য পেতে হলে সাত চক্কর অর্থাৎ প্রচুর চেষ্টা মেহনতের 
প্রয়োজন রয়েছে। মা হাজেরার মতো গুটি গুটি পাথর বিছানো পথে সাফা থেকে মারওয়া, মারওয়া থেকে 
সাফায় দৌড়ঝাপের প্রয়োজন আছে। পাথুরে পথে সাত চক্কর, তথা প্রচুর মেহনত ব্যতীত দুনিয়া- 
আখেরাতের কোনো কিছুই লাভ হবার মতো নয় এ বিধানটি আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় পরিষ্কারভাবে | 
১১. উকুফে আরাফা কিয়ামতের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে সমগ্র মানবজাতি 
একত্রিত হবে সুবিস্তৃত এক ময়দানে যেখানে বস্ত্রহীন অবস্থায় দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে গুণতে হবে অপেক্ষার 
প্রহর । সঠিক ঈমান ও আমলের অধিকারী ব্যক্তিরা পার পেয়ে যাবে আল্লাহর করুণায়। আর ইমানহীন- 
ক্রটিপূর্ণ ঈমান ও আমলওয়ালা ব্যক্তিদেরকে অনন্ত আযাব ভোগ করাতে শেকল পরিয়ে ধেয়ে নেয়া হবে 


জাহান্নামের পথে | 





> - والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة‎ (বোখারি : হাদিস নং ১৬৫০) 

২ ولم یفسق ء رجع کیوم ولدتھ أمھ من حج لله‎ ৩৪৪০ (বোখারি: হাদিস নং ১৪২৪) 

° মুসলিম : ২/৯৮৩ 

عن ১০৩‏ التميمي - رضی الله عنه -- عن النبي صلی اللہ عليه وسلم : أنه سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : إیمان بالله ০০৯৯০‏ ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال ء كما بین - ٭ 
(আহমদ : 8/৩৪২)‏ مطلع الشمس إلى مغربها 

(বোখারি :‏ سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم ء أي الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله ورسوله » এ‏ : ثم ماذا ؟ قال جهاد في سبیل الله ء قیل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور - “ 
১৪২২)‏ 
(বোখারির ব্যাখ্যা‏ عن ৯৯০‏ أم المؤمنین - رضی الله عنھا - قالت : قلت يارسول الله ء ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال EXT:‏ أفضل الجھاد وأجمله الحج ء حج ৬_ ৪৯০‏ 
ফাতহুল বারি : ৪/১৮৬১)‏ 

২ - لهم‎ ১৯০ الله ء إن دعوه أجابهم وان استغفروہ‎ ১ أن رسول الله قال : الحجاج والعمار‎ 54০ رضی الله‎ ৯১৪০৯ ৩০ ইবনে মাযাহ : হাদিস নং ২৮৮৩) 
৮45 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ء والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة‎ (বোখারি : হাদিস 
নং ১৬৫০) 

DL إن الإسلام يهدم ما كان قبله ء و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها ء 013 يهدم ما كان قبله ءء‎ (মুসলিম : হাদিস নং১৭৩) 
১০ - تابعوا بین الحج والعمرة ء فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الکیر خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة‎ (আলবানি : সহিহুনাসায়ি : 
২/৫৫৮) 

১ দেখুন : বোখারি : হাদিস নং ২৫ 

১২ - لئاس وَأمٰنا‎ 8৩০ ৩৪ এ. وَإذ‎ ) আল বাকারা : ১২৫) 

2 (81৮4900১255 0৭ لھُمْ‎ এ) يليوا إِيمَانَهُمْ بظلم‎ 21,1541 ১৪ অর্থাৎ যারা ঈমান আনল, ও তাদের ঈমানকে মিশ্রিত করলনা শিরক-জুলুমের 
সাথে তাদের জন্য আছে নিরাপত্তা এবং তারাই হল ۶۹8 | 

১৪ - এ أنك حجر لا تضر ولا تنفع ء ولولا أني رأیت النبي صلی اللہ عليه وسلم يقبلك ما‎ ৭০1 (বোখারি : হাদিস নং ১৫২০) 

১৫ - انخلوا فِي السّلم كاقة‎ 19৭ 08 এ .یا‎ (সূরা আলা বাকারা : ২০৮) 

















